
১১ বছর ধের িতস্তা চুক্িত আটেক
থাকাটা  দুর্ভাগ্যজনক  :
ড.েমােমন
েচম্বার েডস্ক:: ভারত ও বাংলােদেশর মধ্েয বেয় যাওয়া িতস্তা নদীর
পািন  ঢাকার  জন্য  খুবই  গুরুত্বপূর্ণ।  আন্তর্জািতক  এই  নদীর  পািনর
ন্যায্য  পাওনা  িনশ্িচেত  তাই  দীর্ঘিদন  ধেরই  েচষ্টা  চালাচ্েছ
বাংলােদশ।  িকন্তু  েয  কারেণই  েহাক,  বাংলােদেশর  জন্য  অিত
গুরুত্বপূর্ণ  িতস্তা  নদীর  পািন  বণ্টন  চুক্িত  আেলার  মুখ  েদেখিন
এখনও।

আর  তাই  পেরাক্ষভােব  বন্ধুপ্রতীম  প্রিতেবশী  েদেশর  সমােলাচনা
কেরেছন  বাংলােদেশর  পররাষ্ট্রমন্ত্রী  ড.  এ  েক  আব্দুল  েমােমন।
দীর্ঘ  ১১  বছর  ধের  িতস্তা  চুক্িত  আটেক  থাকােক  দুর্ভাগ্যজনক  বেলও
অিভিহত  কেরেছন  িতিন।  েসামবার  (৩০  েম)  এক  প্রিতেবদেন  এই  তথ্য
জািনেয়েছ ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনিডিটিভ।

প্রিতেবদেন বলা হেয়েছ, বাংলােদশ িনেয় চীেনর ক্রমবর্ধমান আগ্রেহর
মধ্েযই  ঢাকার  সঙ্েগ  দ্িবপাক্িষক  সম্পর্কেক  নতুন  মাত্রায়  েনওয়ার
েচষ্টা  করেছ  ভারত।  ঢাকা  ও  নয়ািদল্িল  জুন  মােস  উভয়  পক্েষর
পররাষ্ট্রমন্ত্রীেদর  মধ্েয  একিট  দ্িবপাক্িষক  েযৗথ  পরামর্শমূলক
কিমশেনর  জন্য  প্রস্তুিত  িনচ্েছ  এবং  এটাই  জুলাই  মােস
প্রধানমন্ত্রী েশখ হািসনার সম্ভাব্য ভারত সফেরর পথ খুেল েদেব।

িকন্তু দুই েদেশর মধ্েয একিট িবতর্িকত সমস্যা অমীমাংিসত রেয় েগেছ
এক  দশেকরও  েবিশ  সময়  ধের।  আর  তা  হচ্েছ  িতস্তা  নদীর  পািন  বণ্টন
চুক্িত।  এই  পিরস্িথিতেত  িদন  দু’েয়ক  আেগ  ভারেতর  উত্তর-
পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য আসােমর গুয়াহািটেত ভারত-বাংলােদেশর মধ্েয নদী
কনফােরন্স শুরু হয়।

দু’িদনব্যাপী  এই  সম্েমলেনর  সাইডলাইেন  েরাববার  বাংলােদেশর
পররাষ্ট্রমন্ত্রী  ড.  এ  েক  আব্দুল  েমােমন  ভারতীয়  সংবাদমাধ্যম
এনিডিটিভেক বেলন, ‘দুর্ভাগ্যজনক ভােব আমরা গত ১১ বছর ধের িতস্তার
পািন বণ্টন চুক্িত করেত পািরিন। ভারেতর সঙ্েগ আমােদর ৫৪িট অিভন্ন
নদী  রেয়েছ।  আমরা  সকল  নদীর  েযৗথ  ব্যবস্থাপনার  মাধ্যেম  পািন
ভাগাভািগসহ একসঙ্েগ কাজ করেত আগ্রহী। মূলত উভয় েদেশর নদীর পােড়র
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মানুেষর মঙ্গেলর জন্যই েযৗথ ব্যবস্থাপনা প্রেয়াজন।’

দীর্ঘ  ১১  বছর  ধের  িতস্তার  পািন  বণ্টন  চুক্িত  আটেক  থাকার  িবষেয়
িতিন বেলন, ‘এটা লজ্জাজনক। আমরা প্রস্তুত িছলাম, তারাও প্রস্তুত
িছল, িকন্তু েসই চুক্িত করা হয়িন। ভিবষ্যেত পািনর জন্য বড় ধরেনর
হাহাকার েদখা েদেব এবং এর জন্য আমােদর প্রস্তুিত িনেত হেব।’

৩১৫  িকেলািমটার  দীর্ঘ  িতস্তা  নদী  িতস্তা  কংেশ  িহমবােহ  উৎপন্ন
হেয়েছ  এবং  বাংলােদেশ  প্রেবেশর  আেগ  নদীিট  ভারেতর  িসিকম  ও
পশ্িচমবঙ্গ রাজ্েযর মধ্য িদেয় প্রবািহত হেয়েছ। প্রকৃতপক্েষ ১৯৪৭
সােল  িতস্তার  মূল  এলাকাগুেলা  ভারতেক  বরাদ্দ  েদওয়ার  পর  েথেকই
িবষয়িট িনেয় দ্বন্দ্ব চলেছ।

২০১১  সােল  ভারত  িতস্তা  নদীর  ৩৭  দশিমক  ৫  শতাংশ  পািন  বাংলােদেশর
সঙ্েগ  ভাগাভািগ  করেত  সম্মত  হয়  এবং  িডেসম্বর  েথেক  মার্েচর  মধ্েয
৪২  দশিমক  ৫  শতাংশ  পািন  ধের  রাখেত  সম্মত  হয়  েদশিট।  তেব
পশ্িচমবঙ্েগর  মুখ্যমন্ত্রী  মমতা  বন্দ্েযাপাধ্যােয়র  িবেরািধতার
কারেণ চুক্িতিট স্বাক্ষর করা হয়িন। পশ্িচমবঙ্েগর এই মুখ্যমন্ত্রী
শুরু েথেকই চুক্িতর তীব্র িবেরািধতা কের আসেছন।

বাংলােদেশর  পররাষ্ট্রমন্ত্রী  বলেছন,  ‘আসাম  ও  বাংলােদশ  একই  সমেয়
বন্যার সম্মুখীন হেয়েছ। আর তাই পািন িনষ্কাশেনর জন্য প্রযুক্িতর
আরও সহেযািগতা িনেত হেব আমােদর। েযৗথভােব বন্যার আগাম সতর্কীকরণ
ব্যবস্থা গেড় তুলেত হেব। নদীর েযৗথ ব্যবস্থাপনা উভয় েদেশর জন্যই
লাভজনক।’

ড.  েমােমন  বেলন,  ‘ব্রহ্মপুত্র  অববািহকায়  চীেন  মাত্র  ৩  শতাংশ,
ভারেত  মাত্র  ৬  শতাংশ  মানুেষর  জীবনযাপন  নদীর  কারেণ  প্রভািবত  হয়।
তেব িনচু এলাকা হওয়ায় আমােদর ২৩ শতাংশ মানুষ ও তােদর জীবনযাত্রা
প্রভািবত হেয় থােক। এককভােব একিট েদেশর আন্তঃসীমান্ত নদীর িবষেয়
অবকাঠােমা উন্নয়ন করা উিচত নয়।’

‘আমােদর  ব্রহ্মপুত্র  অববািহকার  বািসন্দােদর  সবার  একসঙ্েগই  েদখা
উিচত,  েসিট  চীেনর  উন্নয়ন  েহাক  বা  ভারত  বা  বাংলােদেশর।  আমােদর
সবাইেক  সমগ্র  অববািহকা  এবং  এর  জনগেণর  ওপর  প্রভাব  িনেয়  ভাবেত
হেব।’

িতস্তা  নদীর  ওপর  ব্যাপক  উন্নয়ন  কর্মকাণ্ডসহ  ব্যবস্থাপনা  ও
পুনরুদ্ধার  প্রকল্েপর  জন্য  বাংলােদশ  চীেনর  কাছ  েথেক  প্রায়  ১



িবিলয়ন  ডলার  ঋণ  িনেয়  আেলাচনা  করেছ  বেল  গণমাধ্যেম  অেনক  গুঞ্জন
রেয়েছ। প্রকল্পিটর লক্ষ্য নদী অববািহকােক দক্ষতার সােথ পিরচালনা
করা, বন্যা িনয়ন্ত্রণ করা এবং গ্রীষ্মকােল পািনর সংকট েমাকািবলা
করা।

এ  িবষেয়  বাংলােদেশর  পররাষ্ট্রমন্ত্রী  বেলন,  ‘আমােদর  কােছ  এখনও
িতস্তা িনেয় চীেনর পক্ষ েথেক আনুষ্ঠািনক েকােনা প্রস্তাব আেসিন।
চীন  েযিট  প্রস্তাব  করিছল  তা  প্রাথিমকভােব  একিট  ফরািস  প্রকল্প
িছল, ১৯৮৯ সােল ফরািস প্রেকৗশলীরা একিট নকশা কেরিছেলন। এটা অেনক
ব্যয়বহুল হওয়ায় েসই সময় আমরা তা বহন করেত পারতাম না।’

‘এখন চীনারা েসই িতস্তা প্রকল্েপর একিট অংশ িনেত চাচ্েছ। িকন্তু
তারা এখন পর্যন্ত আমােদর কােছ এটা িনেয় েকােনা প্রস্তাব পাঠায়িন।
এটা  িকভােব  সামেন  এেগায়  েসিট  আমােদরেক  েদখেত  হেব।  কারণ  িতস্তার
পািন  বণ্টন  সমস্যা  সমাধােন  এখন  পর্যন্ত  ভারত  আসেল  েতমন  িকছুই
করেছ  না।  েস  কারেণই  চীন  একিট  প্রস্তাব  িনেয়  এেসেছ।  আর  এটা  েবশ
লাভজনক প্রস্তাব।’


